
نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنصَُلِّى وَنسَُلمُّ عَلٰى سَيِّدِ الْْنَْبِيَاءِ  

ا بَعْدُ:    فَاعَُوْذُ بِاللِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأصَْحَابِهِ أجَْمَعِيْنَ  أمََّ

جِ  مِنَ الشَّيْطَانِ  ن   مَغۡفِرَة    لَىٰ اِ ا  وْ سَابِقُ . بسِْمِ اللهِ الرحِيْمِ   .يْمِ الرَّ مِّ

بِّكُمۡ وَجَنَّة  عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ    عِدَّتۡ لِلَّذِينَ اُ  رۡضِ لَۡ اوَ  لسَّمَاءِٓ ارَّ

ِ ابِ  مَنوُااٰ  صَدَقَ اللهُ الْعظَِيْمُ   ط  وَرُسُلِهِ  للَّّ  

মুহ ্তারম দ্বীনদার ভায়েরা ! আজ রমাযান 

মায়ের ২২ তাররখ, চতুর্ থ জমুুআ। এ মুবারক 

মায়ের শেষ দেক শুরু হয়ে শেয়ে। আর রকেু 

রদয়নর ময়যে এ বরকতমে মাে আমায়দর কাে 

শর্য়ক রবদাে রনয়ত চয়েয়ে।  তাই রমাযায়নর শেষ 

দেয়ক আমায়দর কী করনীে,  আজ আমরা শে 

েম্পয়কথ আয়োচনা করব, ইনো আল্লাহ।   

আল্লাহ তাোো েূরা হাদীয়দর ২১ নম্বর 

আোয়ত বয়েয়েনঃ 

بِّكُمۡ وَجَنَّة  عَرۡضُهَا كَعرَۡضِ    مَغۡفِرَة  لَىٰ  اِ ا  وْ سَابِقُ  ن رَّ   لسَّمَاءِٓ امِّ

ِ ابِ  مَنوُااٰ  عِدَّتۡ لِلَّذِينَ اُ  رۡضِ لَۡ اوَ                              وَرُسُلِهِ  للَّّ



“শতামায়দর রয়বর ক্ষমা এবং এমন জান্নায়তর 

রদয়ক শতামরা যারবত হও,যা আকাে ও পরৃর্বীর 

মত প্রেস্ত। যারা আল্লাহ ও তাাঁর রেূয়ের প্ররত 

ঈমান এয়নয়ে,এটা তায়দর জনে প্রস্তুত করা 

হয়েয়ে। ”  

এ আোয়ত আল্লাহ তাোো মানুষয়ক রনয়জর 

ক্ষমা ও জান্নায়তর রদয়ক েুয়ট চোর আয়দে 

রদয়েয়েন।  আর রমাযান মাে হে, আল্লাহর ক্ষমা 

ও জান্নাত োয়ভর খুবই উপযুক্ত  মাে।  রেূেুল্লাহ 

েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম এ মায়ে শবরে 

শবরে ইবাদত কয়রয়েন এবং উম্মতয়ক ইবাদয়তর 

জনে  উৎোহ রদয়েয়েন।  তয়ব রমাযয়নর শেষ 

দে রদন রতরন ইবাদয়ত  কয় ার পররশ্রম করয়তন।   

েহীহ বুখারীর ২০২৪ নম্বর হাদীয়ে হযরত 

আইো (ররয) বয়েয়েনঃ  

مِئزَْرَهُ   شَدَّ  الْعَشْرُ  دَخَلَ  إذا  وسلم  عليه  الله  صَلَّى  النَّبِيُّ   ،كَانَ 

                                               وَأحَْيَا لَيْلَهُ، وَأيَْقظََ أهله



“নবী েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম রমাযায়নর 

শেষ দেক শুরু হয়ে, রাত শজয়ে ইবাদয়ত কয় ার 

পররশ্রম করয়তন  এবং পররবায়রর শোকয়দরয়কও 

ঘুম শর্য়ক জাোয়তন। ”  

আর েহীহ মুেরেয়মর ১১৭৫ নম্বর হাদীয়ে 

হযরত আইো (ররয) বয়েয়েনঃ  

الْعشَْرِ   فِي  يَجْتهَِدُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ  كَانَ 

                                      الْْوََاخِرِ، مَا لَ يجَْتهَِدُ فِي غَيْرِهِ 

“রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম 

রমাযায়নর শেষ দে রদন ইবাদয়তর জনে এত 

কয় ার োযনা করয়তন, যা অনে শকান েমে 

করয়তন না।” 

েুনায়ন রতররমযীর ৭৯৫ নম্বর হাদীয়ে হযরত 

আেী (ররয) হয়ত বরণ থত আয়ে, রতরন বয়েয়েনঃ 

فِي   أهَْلَهُ  يوُقظُِ  كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبِيَّ  الْعشَْرِ أنََّ 

                         الْْوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 



“হযরত আেী (ররয) বয়েয়েনঃ নবী েল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওো োল্লাম রমাযায়নর শেষ দে রদন 

রনয়জর পররবায়রর শোকয়দর ঘুম শর্য়ক 

জাোয়তন। ” এেব হাদীে দ্বারা শবাঝা শেে, 

রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম শেষ 

দেয়ক ইবাদয়ত অতেন্ত পররশ্রম করয়তন।  আর 

শুয ু রনয়জই ইবাদত করয়তন এমন নে, বরং 

পররবায়রর েকেয়কও রায়ে ঘুম শর্য়ক 

জাোয়তন।  তাই  রবয়েষ কয়র রমাযায়নর শেষ 

দে রদন যর্াোযে শবরে শবরে ইবাদত করা ও 

রায়তর শবো রনয়জর পররবায়রর শোকয়দরয়কও 

ইবাদয়ত জনে জাোয়না মুস্তাহাব।   

দুটট কারয়ণ  শেষ দেয়ক ইবাদয়ত প্রচন্ড 

শমহনত করয়ত হয়বঃ (১) োইোতুে কদর 

পাওোর আোে।  শয রায়ত ইবাদয়তর োওোব 

৮৩  বের ইবাদয়তর শচয়েও শবরে।  আর েয়ব 

কদর রমাযায়নর  শেষ দেয়ক েংঘটটত হওোর 



কর্া হাদীয়ে বরণ থত আয়ে। যায়ত উম্ময়তর শকউ 

োইোতুে কদয়রর োওোব শর্য়ক বঞ্চিত না হে, 

তাই রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম 

রমাযান আোর আয়ে শর্য়কই োইোতুে কদয়রর 

গুরুত্ব ও ফযীেত বোন করয়তন।  োইোতুে  

কদয়র ইবাদত কয়র শয বেঞ্চক্ত ফযীেত হারেে 

করয়ত পারে না। তার েম্পয়কথ  মুেনায়দ 

আহমায়দর ৮৯৯১ নম্বর হাদীয়ে নবীঞ্চজ 

বয়েয়েনঃ  

رِمَ              فَقَدْ حُ حُرِمَ خَيْرَهَا  مَنْ    

“শয বেঞ্চক্ত োইোতুে কদয়রর কেোণেমূহ শর্য়ক 

বঞ্চিত র্াকে, শেই হে প্রকৃত বঞ্চিত বেঞ্চক্ত। ” 

(২) হয়ত পায়র এটা আমায়দর জীবয়নর শেষ 

রমাযান।  আোমী রমাযান পাব রক না তার শকান 

রনশ্চেতা শনই।  যরদ এ রমাযায়ন আমায়দর 

শোনাহ মাফ  না হে, তয়ব আমায়দর ধ্বংে 

অরনবায থ। েহীহ ইবয়ন রহব্বায়নর ৩৭৫৭ নম্বয়রর 



একটট দীঘ থ হাদীয়ে রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওো োল্লাম বয়েয়েনঃ  

يغُْفَرْ   فلََمْ  رَمَضَانَ  أدَْرَكَ  مَنْ  دُ،  مُحَمَّ يَا  فقَالَ:  جِبْرِيلُ  أتَاَنِي 

                                            فَأبَْعَدَهُ اللهُ، قلُْتُ: آمِينَ لَهُ، 

“হযরত ঞ্চজবরাঈে (আঃ)আমার কায়ে এয়ে 

বয়েরেয়েনঃ শহ মুহাম্মদ ! শয বেঞ্চক্ত রমাযান মাে 

শপে, অর্চ তার শোনাহ মাফ হে না, আল্লাহ 

তাোো তায়ক রনয়জর রহমত শর্য়ক বঞ্চিত 

করুক, আরম বয়েরেোম, আমীন। ” তাই শয ক’টা 

রদন বারক আয়ে, ইবাদত-উপােনা ও তওবা 

ইয়স্তেফার কয়র আল্লাহ তাোোয়ক েন্তুষ্ট কয়র 

রনয়জর পরকােয়ক োরন্তমে করা আমায়দর 

একান্ত কতথবে।  

েম্মারনত শশ্রাতা ভায়েরা ! রমাযায়নর 

ফযীেত, শেষ দেক ও োইোতুে কদয়রর গুরুত্ব 

ও ফযীেত জানা েয়ত্বও আমরা অয়নয়কই এেব 

ফযীেত হায়েে করার জনে শচষ্টা করর না।  



শকবে শজয়ন রাখাটাই শযন আমায়দর দারেত্ব। 

আমে করার দারেত্ব অনেয়দর।  ময়ন রাখয়ত 

হয়ব, এ ফযীেয়তর েমেগুয়ো এমন অবয়হোর 

রবষে নে।  রমাযায়নর এই রবদাে পয়ব থ আমরা 

একটু শভয়ব শদরখ,  এ মায়ের জনে জান্নাতয়ক 

শুরু বের শর্য়ক োজায়না হে, আল্লাহ তাোো 

ইবাদয়তর োওোব বহুগুণ বরিয়ে শদন, ক্ষমা ও 

রহময়তর দরজা খুয়ে শদন।  আল্লাহ তাোোর 

পক্ষ শর্য়ক একজন শঘাষক শঘাষনা কয়রন, শহ 

শনক আময়ের প্রতোেী ভাে কায়জ আত্মরনয়োে 

কর।  শহ অেৎ পয়র্র পরর্ক ক্ষান্ত হও। এত 

অফার, এত েুয়যাে পাওো েয়ত্বও যারা অবয়হো 

কয়র  রমযায়নর ফযীেত হারেে করয়ব না, 

তায়দরয়ক বদদুআ শদওোর জনে আল্লাহ তাোো 

আেমান শর্য়ক হযরত ঞ্চজবরাঈে (আঃ) শক 

রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লায়মর 

দরবায়র পাট য়ে রেয়েন।  



রতরন বদ ্দুআ রদয়ে বয়েরেয়েনঃ রনপাত যাক, 

ধ্বংে শহাক শেই বেঞ্চক্ত, শয রমাযায়নর মত 

ফযীেত পূণ থ মাে শপয়েও ভােেবান হে না, 

শোনাহ মাফ কররয়ে রনয়ত পারে না।  আর শেই 

বদ ্দুআ কবুে হওোর জনে নবীঞ্চজ আমীন 

বয়েরেয়েন।   েুতরাং আল্লাহর ইবাদয়ত মেেূে 

হয়ে  তাাঁয়ক েন্তুষ্ট করা আমায়দর একান্ত কতথবে। 

       ময়ন রাখয়বন, রায়ে আমরা শযেব নফে 

ইবাদত করর, তার ময়যে েব শচয়ে ফযীেতপূণ থ 

ইবাদত হে তাহাজ্জুয়দর নামায।  েহীহ 

মুেরেয়মর  ১১৬৩ নম্বর হাদীয়ে হযরত আব ূ

হুরাইরা (ররয) হয়ত বরণ থত আয়ে, রেূেুল্লাহ 

েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম বয়েয়েনঃ  

لََةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلََةُ اللَّيْلِ            وَأفَْضَلُ الصَّ

“ফরয নামায়যর পর রায়তর (তাহাজ্জুয়দর) নামায 

েব শচয়ে উত্তম নামায। ” আর েুনায়ন রতররমযীর 



৩৫৪৯ নম্বর হাদীয়ে হযরত আব ূউমামাহ (ররয) 

হয়ত বরণ থত আয়ে, রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওো োল্লাম বয়েয়েনঃ 

اللَّيْلِ  بِقِيَامِ  إلَِى دَأبَُ  فَإنَِّهُ    ،عَلَيْكُمْ  قرُْبَةٌ  وَهُوَ  قَبْلَكُمْ،  الِحِينَ  الصَّ

ثمِْ                                 رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئاَتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلِْْ

“শতামরা অবেেই রায়ত (তাহাজ্জুয়দর) নামায 

পিয়ব। শকননা, তা হয়ে শতামায়দর পূব থবতী 

শনক শোকয়দর অভোে ও ঐরতহে এবং 

শতামায়দর রয়বর ননকটে োয়ভর উপাে, 

শোনাহেমূয়হর কাফফারা এবং পাপ কায়জর 

প্ররতবন্ধক। ”  

  তাহাজ্জুয়দর নামায ২ রাকাআত শর্য়ক ৮ 

রাকাআত পয থন্ত।  ঈোর নামায়যর পর শর্য়ক 

তাহাজ্জুয়দর নামায পিা যাে, তয়ব শেষ রায়ত 

পিার ফযীেত খুব শবরে। কারণ, রায়তর শেষ 

ভায়ে ইবাদতকারী বান্দায়দর প্ররত আল্লাহ তাোো 

রবয়েষ রহমত নারযে কয়রন।   



 েহীহ বুখারীর ৭৪৯৪ নম্বর হাদীয়ে হযরত 

আব ূ হুরাইরা (ররয) হয়ত বরণ থত আয়ে, রেূেুল্লাহ 

েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম বয়েয়েনঃ   

نْيَا، حِينَ يَبْقىَ   لُ رَبُّنَا تبََارَكَ وَتعََالَى كُلَّ لَيْلَة  إلَِى السَّمَاءِ الدُّ يَتنََزَّ

عُونِي فَأسَْتجَِيبَ لَهُ، مَنْ يسَْألَنُِي ثلُثُُ اللَّيْلِ الْْخِرُ، فَيَقوُلُ: مَنْ يَدْ 

                                     لَهُ فَأغَْفِرَ  يسَْتغَْفِرُنِي  فَأعُْطِيَهُ، مَنْ 

“রায়তর দুই তৃতীোংে অরতবারহত হয়ে আল্লাহ 

তাোো দুরনোর আকায়ে অবতরণ কয়র বেয়ত 

র্ায়কনঃ এমন শক আয়ে শয আমায়ক ডাকয়ব, 

আরম তার ডায়ক োিা শদব? শক আমার কায়ে 

প্রার্ থনা করয়ব, আরম তায়ক দান করব? শক 

আমার কায়ে ক্ষমা চায়ব, আরম তায়ক ক্ষমা 

করব?”  

      আর েুনায়ন আব ূ দাউয়দর ১৩০৯ নম্বর 

হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযয) হসত বযণ িত 

আসে, রেূলুল্লাহ েল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া োল্লাম 

বসলসেনঃ “যয বযক্তি রাসে তার স্ত্রীসে জাগাসব 



এবং উভসয় দুই রাোআত নামায পড়সব, তাসদর 

দু’জসনর নাম আল্লাহর যযযের োরীসদর মসযয 

যলখা হসব। ” েুব ্হানাল্লাহ !  

েুতরাং রায়ে উয়  দ’ুচার রাকাআত 

তাহাজ্জুদ পয়ি আল্লাহ তাোোর কায়ে দুআ ও 

তাওবা ইয়স্তেফার করা মহা ফযীেয়তর কাজ। 

আর রমাযান মায়ে এ আমেটট খুবই েহজ।  

কারণ, আমরা েকয়ে োহারী শখয়ত উয়  র্ারক।  

যরদ আরও একটু আয়ে উয়  োহারী খাওোর 

আয়ে বা পয়রদু’চার রাকাআত নামায পয়ি রনই, 

তয়ব আমরা েহয়জ এ ফযীেত হারেে করয়ত 

পারর।   

োইোতুে কদয়র রক োরা রাত ইবাদত করা 

জরুরী? 

 রপ্রে েুযীবৃন্দ ! েহীহ বুখারীর ২০২৪ নম্বর 

হাদীয়ে হযরত আইো (ররয) বয়েয়েনঃ    أحَْيَا



أهَْلَهُ   রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো“ لَيْلَهُ،وَأيَْقظََ 

োল্লাম রাত শজয়ে ইবাদত করয়তন এবং 

পররবায়রর শোকয়দর জাোয়তন। ”  এ হাদীয়ের 

বোখোে মুহাঞ্চিেেণ বয়েয়েনঃ নবীঞ্চজ রায়তর 

শবরের ভাে েমে জােয়তন। তার প্রমাণ হে, 

েহীহ মুেরেয়মর ৭৪৬ নম্বর হাদীয়ে হযরত 

আইো (ররয) বয়েয়েনঃ   

بَاحِ حَتَّى لَيْلَةً قَامَ وَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الصَّ  

 “আরম কখনও রেূেুল্লাহ েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো 

োল্লাময়ক শভার পয থন্ত োরারাত শজয়ে ইবাদত 

করয়ত শদরখরন। ” তয়ব  শকান শকান দবূ থে েূয়ে 

বরণ থত হাদীে দ্বারা জানাযাে শয, রেূেুল্লাহ 

েল্লাল্লাহু আোইরহ ওো োল্লাম শেষ দেয়ক 

োরারাত জােয়তন।    

েহীহ দ্বারা জানা যাে, শয বেঞ্চক্ত ঈো ও 

ফজয়রর নামায জামাত েহ পিয়ব শে োরারাত 

ইবাদত করার োওোব পায়ব।  তাই ইমাম োরফেী 



(রহ) বয়েয়েনঃ শয বেঞ্চক্ত ঈো ও ফজয়রর নামায 

জামাআত েহ আদাে করয়ব শে োইোতুে 

কদয়রর ফযীেত শপয়ে যায়ব।  আেমাওোরহবুে 

োদুরন্নো রকতায়বর ৩খয়ন্ডর ৪৫২ পষৃ্ঠাে এ কর্া 

শেখা আয়ে।   

শবাঝায়েে, যরদ োরারাত শজয়ে ইবাদত করা 

েম্ভব না হে, তয়ব রায়তর শবরের ভাে েমে 

ইবাদত কয়র, ঈো ও ফজয়রর নামায জামাআত 

েহ আদাে করয়ে, ইনো আল্লাহ, আমরা 

োইোতুে কদয়রর ফযীেত শপয়ে যাব।   

এখায়ন একটট কর্া ময়ন রাখয়ত হয়ব শয, 

োইোতুে কদয়রর ফযীেত, কদয়রর রায়ত েন্ধো 

শর্য়ক শুরু হয়ে োহারীর েমে শেষ হওো পয থন্ত 

র্ায়ক।  বহু মানুষ এমন আয়ে, যারা  েন্ধো শর্য়ক 

খাওো-দাওো, েল্প-গুজব ও দুরনোবী কায়ে েমে 

কাটাে।  এভায়ব অয়নকটা েমে নষ্ট করার পর 

বেয়ত র্ায়ক, আজ কদয়রর রাত, ইবাদত করয়ত 



হয়ব।  অর্চ ইবাদয়তর বহু েমে তখন নষ্ট কয়র 

শফয়েয়ে।  এটা একটা মহা ভুে।  তাই কদয়রর 

রায়ত মােররয়বর নামায়যর পর শর্য়কই নফে 

নামায, কুরআন রতোওোত ও অনোনে রযরকর- 

আযকায়র মেেূে হওো দরকার।   

বুযুে থায়ন দ্বীয়নরা বয়েয়েনঃ োইোতুে কদয়র 

প্রর্ম রায়ত খুব অল্প খাদে খায়ব।  শকননা, শবরে 

শখয়ে েরীর ভারী হয়ে যায়ব ও ঘুম আেয়ব।  ফয়ে 

রাত শজয়ে ইবাদত করা খুবই কষ্টকর হয়ব।   

কদয়রর রায়ত পিার একটট দুআঃ  

েুনায়ন ইবয়ন মাজার ৩৮৫০ নম্বর হাদীয়ে 

বরণ থত আয়ে, হযরত আইো (ররয) বয়েয়েনঃ ইো 

রেূোল্লাহ ! যরদ আরম োইোতুে কদর শপয়ে 

যাে, শতা কী দুআ করব? নবীঞ্চজ বয়েরেয়েনঃ 

তুরম বেয়ব,  

       اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفوٌُّ تحُِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي



“ইো আল্লাহ ! রনশ্চে তুরম ক্ষমােীে, 

আমায়ক ক্ষমা কর। ” আমরা আল্লাহ তাোোর 

কায়ে দুআ করর, রতরন শযন আমায়দরয়ক 

রমাযায়নর এই শেষ দেয়ক শবরে শবরে ইবাদত 

করার তাওফীক দান কয়রন।  আমীন, ইো রব্বাে 

আোমীন।   

 

 

 


